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র্রজেক্নাথ বন্দোগাধ্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পনিষ 


২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা! 


জ্াতিত্া-স্াধক-চন্তিতমালা-৩৩ 


হেমচক্ত্র বন্দ্যোপাধ্ঠায় 


্চ 
* চো তোতা ৯ ৩১৬৩ 


হেমটন বঙ্যোপাধ্যায় 


শারজেক্ষনাথ বান্দোপাধ্যার 





বঙ্গায সাহিচ। পাবিসং] 


বঙ্গীয়-স্াহিত্য-পন্িষ 
২৪৩।১, আপাব সারকুলাব €বাড 
কলিকাতা 


প্রকাশক 
শ্ররামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাভিত্য-পরিষত 


প্রথম সংস্করণ-_কান্তিক ১৩৩ * 


মূল্য চাবি আনা! 


মুদ্রাকর-_শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস 


শনিবপ্ুন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতগ? 
৩.১ (১১১৯৪৩ 


জন 


১৭ এপ্রল ১৮৩৮ (৬ বৈশাখ ১২৪৫) তারিখে হুগলী 
জেলার গুলিট1 রাজবল্লভহাটে মাতামহের আলয়ে হেমচন্দের 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম__কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কেলাসচন্দ্রের চারি পুত্র-হেমচন্ত্র, পূর্ণচন্ত্র, যোগেশচন্দ্র ও 
ঈশানচন্্রক্* এবং ছুই কন্যা__বসম্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্ 
পর্ধবজ্যেক্ট ছিলেন । | 

হেমচন্দের মাতামহ রাজচন্র চক্রবত্তীর অবস্থা মন্দ ছিল 
না। আনন্দনী তাহার একমাত্র কন্যা ; এই কারণে তিনি 
জামাতা কৈলাসচন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, কৈলাসচন্দ্র দরিদ্র 
ছিলেন। উত্তরপাঁড়ার পৈতৃক ভদ্রাসনের একটু অংশ ব্যতীত 
তাহার আর কোন সম্পত্তি ছিল ন]। 

হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবল্লভহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল। 
এখানে গ্রামা পাঠশালায় তাহার বিদ্ভারস্ত হয়। নয় বতসর 
বয়সে তিনি খিদিরপুরে আসেন । খিদিরপুরে রাজচন্দ্রের 
একখানি ছোট বাড়ী ছিল, তিনি খিদ্িরপুরে থাকিয়া মোক্তারি 

« ঈশানচন্ত্র স্বকবি ছিলেন। ইহার কাঁবাগ্রস্থের মধ্যে “চিত্তমুকুর' (১২৮৫ সাল), 
“বানগ্ডী' (শ্রাবণ ১০৮৭ ), 'যোগ্নেশ কাবা' (ফাল্গুন ১২৮৭) ও চিন্তা” (১২৯৪ সাল)-- 
এই কয়থাণির নাম আমর। জানি, তম্মধ্যে 'ঘে।থেশ কাবা'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঈশানচন্ত্র 


প্রথমে হুগলী কলেক্টরীতে এবং পরে হাইকোর্টে কঙ্খ করিতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টা্ষের 
১২ই জুন তিনি বিষপান করিয়। আত্মহত্যা! করেন। 


৬ হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবিতেন। মাতামহেব খিদিবপুবেব বাডীতেই ভেমচন্দের 
বাল্যকাল অতিবাহিত হইযাছিল । 


ছ্াত্র-জীবন 
হিন্দুকলেজ 


খিদিবপুবে অবস্থানকালে হেমচন্দ্র প্রতিবেশী প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকাবীব স্রনজবে পডেন। প্রসন্নকুমাব তখন হিন্দু- 
কলেজেব জুনিযব স্কুলেব ১১শ শিক্ষক (১৮৫১-_জুন, ১৮৫৩)। 
তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা হেমচন্দ্রকে ইণ্বেজী পডাইতে 
লাগিলেন। তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ও পবিশ্রমী হেমচন্দ্ 
অল্প দ্রিনেব মধোই পাঠে বিলক্ষণ অগ্রীসব হইলেন। 
প্রসন্নকুমাব সন্তুষ্ট হইবা, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ধবযস্ক 
হেমচন্দ্রকে উচ্চতব শিক্ষাৰ জন্য একেবাবে হিন্দুকলেজেব 
সিনিযব-স্কুল-বিভাগেব খিতীষ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট কবাইফ। 
দিলেন। দবিদ্র হেমচ-্দ্রব স্কুলব বেতনও তিনি যোগাইতেন। 

দ্বিতীষ শ্রেণীব বাধষিক পবীক্ষাষ হেমচন্দ্র কৃতিত্বেব সহিত 
উত্তীর্ণ হন। ১৮৫১-৫৫ শ্রীষ্টাব্দেব শিক্ষা-বিষষক সবকাবী 
বিপোে প্রকাশ 


[1119 9:80011018 001081061 6196 1011011000৪ 09995 
110 01 09611909598 0৫ 1)01001" :-_ 


97000 07888 
1, 9008] 017010091 1381097]99 . *,  11801)91008198 
2 17610 01007006]1 138797]95 . 10379786019 
3. 19010181] 1016691 ১০৯ ড500900181, 


ছাত্র-জীবন 
জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা 


১৮৫৪ খ্রীষ্টান্দের ১৫ই জুন হিন্দুকলেজ উঠিয়া গিয়া 
প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল__এই ছৃইটি স্বতন্থ প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। হিন্দু স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে । 
১৮৫৫ স্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র হিন্দু স্কুল হইতে জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষায় 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১০২ বৃত্তি লাভ করেন। শিক্ষা- 
বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ £ 


[519৮ ০01 9$0091068 (০0 চ্য1)010) 9০01)018091)1])9 10859 10991 
0৮8:080. 110) 4১017] 1855, 


লাবাটঢে 90780০0],. 
91081009,01)]1) 038000015 6817)9 10578:8,1786) 


[18201918 901)01881)1]) ০01 [৪ 10-0-0 
17970) 01)010067 138/091]96 68717818190 ০0: 
[3070780+8 901)018781)1]) ০01 7৪ 10-0-0,. 
শিক্ষকতা-পরাক্ষা 


জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা! দিয়! হেমচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। 
কলেজে পড়িতে পড়িতে তিনি ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে শিক্ষকতা কর্মের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় 


* 0300678] 79190 00 60130 [0086006800১,*,৮0020 27 ৮ 5008 ০ 
80৮৮ 40011 1866. 800. 0. 30811, 


৮ হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যামু 


তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধো শীষস্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । ১৮৫৬-৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ডিরেক্ুর অব পার্রিক 
ইন্ট্রাকশনের রিপোর্টে (8. 0, 9. %৪) প্রকাশ 2 


[59600006 02500108,068 70899800070 0106 568 002 
[710019105006106 0] 10100961010 10. 61)9 19000861010 19806, 


[80099 01170885980 0800108৮8৪--17811) 017010091 1380.92199. 

ড/1)5757/0008690. _169109100% 0011906. 

19701)10% 0067) 2 006 61108. 01 19%81))10801010---960.0901 
1] (179 11981091005 09011909. 

71067 900 179 9য8701060--€'8100668, 89106. 1856. 

07506 01 06:0160869 0911060-__17101) 200 0:2%,06. 


9. 200. 97808 06167150808 1)010978 26 61101016 
9০ 8)10106009008 91 11101) 606 58187500988 1006 
৪0690 109]9968 (10) 0109 1)0100780. 8100. 966৮. 


কৌতূহলী পাঠকের জন্য শিক্ষকতা-পরীক্ষার প্রশ্বপত্রটি 
নিম্নে উদ্ধত করিতেছি £__ 
০0%511019 রণ, 4ণ' পার "07:80 লারাও৪ারাত 0যঞণামঞ্ণ 
লা)]/]) এপ 04 য্যেপ]& [যে 20100437715 1856. 


ঠাই 0 2ছ.&0লাাবওে &ঘি টঢগশার5 0 
90:7001,-1] 49152. 
17017 08700100598 107 200. 9100. 910. 006 €2701108)699. 

1. 005 0008৪ 10959 7০00; 7880) 200 চ1086 
10860001010 1959 900. 7:6061%90. 1) 01089 ৪৮৮ ০01 
69801011706 2 

2... 9155 ৪। 9107৮ 8/)81818 ০1 89) 0126 01 6199 
09018 71301) 700 008 10859 980 010. 608 8 ০01 
698,01)11)0. 


ছাত্রজীবন ৯ 


3. চ0%/ ০010 500. 0:08,0126 ৪, 90001 01 100 
0059 1996% 8610. 61)2 2088 01 6) 8170 19 598৪ 2 

4 1090 801)9,9698 801 70018 ৮0010 5০00. 
600119 9 

9... 01৮০. 0106 1017058 01 (106 01067810% 7601896619 
৮৮1)101) 00. 81011 861) 110 £.9010001. 

60. 56965 906 09617006158 188,07165 01 0209 
9111001001)001019, 1119 91111901081) 8110 6178 11701510081 
10)91100 01 692/0101100. 1701 চছ1)0৮ 901019068 ৪০ 02০ 
98199011৮61 9011/90. ৮ 0158 5০07" 76,90105. 

1. 110% ৬90.10 ৮০৮. 02610 60 698,010 0690927:91)10 5 
৮০ 2 (185১ 01 ৮০102 1১95৪ 2 (7৮৪ &11101)0901%1))01081 
00০০09001 0 50110 0৮৮1] 11106 2 ৮1৮০ & [08702] 02 
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১. 09159 2 199301) 51700 81111)998 010) 80 
৪010190% 0: 1116, ৪৮৮ 0] 11910178100 ০07 & 13078. 
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69 ৪৪ 01005810006 70১02001) ?৯ 


ওরে চোরের 


"701, 0 109 1)29050: 0£ 7১110 17086000610) 107 1856-515 400, 05 
0, ৪84-8০, 


১০ হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 


সিনিয়র-বূর্ভি-পরীক্ষা 


ডিরেক্টর অব পার্ক ইন্ষ্রীকশনের এ বসরের রিপোর্ট 

(পু. ১২) হইতে আরও জান! যায়, হেমচন্দ্র ছুই বগসর 
প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া সিনিয়পর-বুত্তি-পরীক্ষা দেন। এই 
পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সপী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান 
অধিকার করিয়া তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুই বগুসরের জঙ্য 
মাসিক ২৫২ বৃত্তি পান। ডিরেক্টরের রিপোর্ট হইতে (40, 
৫ 7. 19) আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ৪ 

1৮৪৮০] 01 960107 90100181510179 £81090. 0011106 

106 598 

টব 80098 01 1010019,:8-_ 17677) 010017091 738/00171696. 

901)001 896 ৮1010 ৪11060- 17798106100 0:011969. 

$ড1)570 091790- 40711 1555. 

[10001015 ৪106 ০04 8৬1)018:817)0--75,. 25. 

0 100 10180 0609016--7]0 98,:5. 


[00 77910190০ড 10 09৮ 01800005091] 
1১000191007. 


এন্‌ টান্স পরীক্ষা 


এই সময়ে হেমচন্দ্র আরও একটি পরীক্ষা! দিয়াছিলেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালর স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে; এই 
বৎসরই এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে হেমচন্দ্র উত্তরপাড়। স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা 


ছাত্র-জীবন ১১ 


দিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে-বগসর 
বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যা, সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্্নাথ 
ঠাকুর, যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। 


বি-এ পরাক্ষা 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। 
ইউনিভাসিটি ক্যালেগ্ডারে প্রকাশ, পর-বতসর ৩ মে ১৮২৯ 
তারিখে বি-এ পরীক্ষা হয়; প্রেসিডেন্পী কলেজ হইতে ১৪ 
জন ছাত্র বি-এ পরাক্ষা দেন, তন্মধ্যে মাত্র ৮ জন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে তিন জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন 
তাহাদের মধ্যে ভোলানাথ পাল ( হেডমাঞ্টার, রাণাঘাট স্কুল) 
প্রথম, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় এবং তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় 
স্থান অধিকার করেন।* এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিলে কোন 
ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিতে পারত না। হেমচন্দ্র পূর্বের্বই 
প্রবেশিক। পরীক্ষ: দিয়াছিলেন । 


এল-এল ও বি-এল উপাধি লাভ 


১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ 
হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন। ইউনিভাসিটি ক্যালেগ্ডারে 


* 07097001969 6০ 93901, 7910. 00 70110 170960061010..,10: 1868-59, 
০], 2, 500, 49 0,186 ) 4010, 0১ 0, 19, 


১২ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রকাশ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ণই জানুয়ারি এই পরীক্ষা হয়। 
হেমচন্দ্র উপযুক্ত পারদশিতা দেখাইতে না পারার এল-এল 
উপাধিলাভের যোগ্য বিবেচিত হন ।* ১৮৬৬ শ্রীষ্টাকে হেমচন্দ্ 
বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে 
কোন স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হয় নাই । ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্রে 
নিয়ম হয়, যে-সকল এল. এল.-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এশাজুধেট 
হইয়াছেন তাহারা ৩০৭ টাকা ফি জন্ন' দিলেই বি-এল উপাধি 
লাভ করিবেন । 


শিক্ষকৃত। 

১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দের মে মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত 
পুর্বেব হেমচক্্র কেরাণী-রূপে মিলিটারী অডিটার-জনাবেলের 
আপিসে প্রবেশ করিয়াভিলেন। অল্প দিন এই কাধ্য করিবার 
পর তিনি ৫'২ বেতনে ক্যালকাট৷ ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টার 
হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯ গ্রাষ্টাব্দে শঙ্কর ঘোষের লেনে 
স্থাপিত হয় * ইহাই পরে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে 
আমে এবং ১৮৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইন্গ্রিটিউশন নাঁম 





”:3870897] চ৮60০7৮৮ ০2 17200110 [08628067009,.,10৮1860-61. 400, ৬, 
0,147, 


চাকুরা-জীবন ১৩ 


ধারণ করে। এই স্কুলে শিক্ষকতাকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদ 
রায়ের পুএগণের গুহ শিক্ষকও ছিলেন 1* 


মুন্মেফি 


চাকুরী বজায় রাখিয়া হেমচন্দ্র ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে আইন-পবীক্ষা দিয়াছিলেন। এল-এল উপাধি লাভ 
করিয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন । 
১৯ মার্চ ৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল-শ্রেনীতুক্ত 
হন। কিন্তু উকীল হইয়াই কাহারও পসার-প্রতিপত্তি হয় না। 
এদিকে হেমচন্দ্রের আধিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। মনে 
হয়, এই সময়েই তিনি হে এণ্ড কোম্পানীর অনুরোধে, উপযুক্ত 
পারিশ্রমিকে টব 0780078 1)8 ০1 চ)ড199]006 'নিদর্শন-তত্র। 
নামে বাংলায় অন্থবাদ করিয়াছিলেন । এই পুস্তকখানি 
বস্তমানে অপ্রাপ্য । খুব সম্ভব, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 
তিনি মুন্সেফের কর্ম স্বীকার করেন। তিনি শ্রীরামপুর 
ও হাবড়ায় প্রতিনিধি-মুন্সেফ-রূপে বতসর-খানেক কার্য 
করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায়। ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 
যে তিনি হাবড়ার মুন্সেফ ছিলেন, তাহ! ২ জুন ১৮৬২ তারিখের 
'মোমপ্রকাশে* প্রকাশিত নিয়োদ্ধীত পত্রখানি হইতে জানা 
যাইবে ঃ 


চারার 
* পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পধ্যার, পৃ. ৭৩ জুষ্টবা । 





১৪ হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হাবড়ার মুন্সেফী আদালতটা'-.ভীষণ মৃদ্টি ধারণ করিয়াছে । 
. এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেকী আসন 
অধিকার করিয়াছেন । ইনি উচ্চউপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক 
ই্ার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্ত ছুতাগ্য 
বশতঃ ইহার কএকটা কায্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।-_- 
“সাত্রাগাছী” 


স্বাধান বর্শক্ষেত্রে 


১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাবড়ার মুন্সেফ-কম্ম ত্যাগ কাঁরয়া, 
হেমচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইলেন। 
অপ্রত্যাশিতভাবে ওকালতিতে তাহার পসারও হইয়া গেল। 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন £__ 

ওকালতী করিবার ইচ্ডা হইল, কলিকাতায় নহে, 
বরিশালে । যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার 
সব স্থির করিলেন, হঠাঁৎ একট1 ঘটনায় তাহার জীবনের গতি 
পরিবন্তিত হইল । তিনি কলিকাতা হাইকোটে মিষ্টার আলেন 
নানক একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া ছুট! একটা 
মোকদ্ধমা পাইয়াছিলেন। একট মোকদ্দমায় একদিন ঘটনা- 
চক্রে “সাহেব” নিজে উপস্থিত হইতে পাবিলেন না; সৃতরাং 
হেম বাবুকেই &:৪0৪ করিতে হইল। তিনি মোকদ্দম! 
জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সুত্রপাত হইল। 
বরিশাল যাওয়া হইল না। অজন্ত্র পয়সা রোজগার করিতে 


সাহিতা-সেব! ১৫ 


লাগিলেন, দাসে দুই হাঙ্গার আডাই হাক্ঞার টাকা আয় হইতে 


লাগিল । ( প* ৭৩ 


২ এপ্রিল ১৮৯০ তারিখে হেমচন্দ্র ভাইকোর্টের প্রধান 
সবকাবী উ্পীল নিযুক্ত হন । 


সাহিত্যি-সেবা 


ছাত্জীবনে হেমচন্্র মাঝে মাঝে কাব্যাদি পাঠ ও কবিতাদি 
রচনা করিতেন । ভারতচন্দ্রেব কাব্যের প্রতি তাহাব অন্নুরাগ 
ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তাহার সব্ব প্রথম গ্রন্থ 
'চিন্তাতর জণী? প্রকাশিত হয: তিনি তখন সবে হাইকোটে 
প্রবেশ করিয়াছন, এবং টাহার বয়ঃব্রম মাত্র ২৩। ইতিমধো 
মধুস্দন দত্তেৰ সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইয়াছিল। তিনি 
পর-বৎসর মধুন্ুদনের মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের 
একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন ( শ্রাবণ ১২৬৯)। ৪ জুন ১৮৬২ 
তারিখে রাজনারায়ণ বন্থুকে লিখিত মধুস্দনের একখানি পত্রে 
প্রকাশ 241 ০01701080. 18 ৫9116 01)1098)0) & 5800700 
8810700. আটা) 00699, 200 & 7601 73. 48. 1188 16090 
৪ 10100 0110108] 1)910,08১... মধুস্থদনের সহিত আলাপ- 
পরিচয়ের ফলেই হউক বাঁ যে-কারণেই হউক, কাব্যরচনার 
দিকে দিন দিন হেমচন্দ্রের ঝৌকের পরিচয় পাওয়া যাইতে 
লাগিল। শেষে ১২৮৭ সালের ভাত্র মাসে সাহিত্য-সম্রাট্‌ 


১৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের ভালে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন ; 
মধুস্ৃদনের মৃত্যুতে তিনি লিখিলেন £ 
কিন্ত বঙ্গকবি-ীসংহাসন শূন্য হয় নাই। এ ছুঃখ-সাগরে 
সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র' মধুস্থদনের ভেরী নীরব 
হইয়াছে, কিন্ধ হেযচন্ত্রের বাণা অক্ষয় হউক বঙ্গকবির 
সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্থ্ামে যাত্রা 
করিয়াছেন, কিন্ত হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গঘাতার ক্রোড় স্থকবি- 
শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন কারব না। 
হেমচন্দ্রের বচনাবলীর কথা আমরা পরে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিব । 





শষ-জীবন 
হেমচন্দ্রের শেষের দিনগুলি বিষাঁদময় । শোক দুঃখ ব্যাধি 
তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল । ঠাহার ছুই চক্ষুতেই ছানি 
পড়িতে থাকে । ২২ নবেম্বর ১৮৯৭ তারিখে চক্ষুতে অস্ত্র কর! 
হইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া আসিল না। 
হেমচন্দ্র অন্ধ হইলেন। ২৪ মে ১৯০৩ (১০ জ্যেষ্ঠ ১৩১০) 
তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা 


বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে হেমচন্দ্রের যে-সকল রচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন করা 


সহজসাধ্য নহে। 
গুলি বচনাব নির্দেশ দিলাম ।-__ 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা 


১৭ 


বর্ধমান তালিকা আমব1 তাহাব কতক- 


এড়া৮কশন গেজেট 


ভূদেব মুখোপাধায-সম্পাছিত 


১৪। 
১৫। 


১৬ । 


১৭। 


শ্চা। 


তভাশের আক্ষেপ 


১২৭৫, 


জীবন সঙ্গীত 
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* অক্ষয়চন্র সরকার £ 'কবি হেমচন্্র, পৃ. ৮। 


ক 
ক । 


সামদিক-পত্রে প্রকাশিত কবিত] ১৯ 


হায় কি হলে! ?-- ১ ১১৯০, কাত্তিক (১০৩ সংখ্যা ) 
নব বধ -*০ মাঘ (১০৫ সংখ্যা) 


অস্ত বাজার পত্রিকা 
থেছিবপুর দাতভাঙ্গা কাব্য ৮৮১ ১২৮১, ১৯ আবাঢ 


শযুক্ক মন্সঘনাথ ঘোষ “ভেমচন্র' পুস্তকে (২য় খণ্ড, পু. ২৩২৪) 
লিখিয়াছেন £--**বচস্য কবিতা রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন।"". 
'অমুহবাজার পত্রিকা'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশিরকুমা* 
ঘোষ মহাশয়ের অগ্তম এতুন্পুতর শ্রযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় 
বলেন যে, শিশির বাবুর সহিণ্ত হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমৃত- 
বাজ্তাবেন কোন পুরাতন সংখায় হেমচন্দ্র 'দাতভাঙ্গ৷ কাব্য নামক একটি 
হাস্তরসপূণ কাবতা প্রকাশিত করেন ।--*আমরা আজিকালি বাঙ্গল! 
সাঠিত্যে অনেক দাততাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ষাহার কাব্য 
প্রসাদগুণের জঙ্কা সর্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাতভাঙ্গ! কাব্য" খানি 
কিরূপ তাহা দেখবার আমাদিগেব যথেষ্ট কৌতৃহল আছে। দুভাগ্য 
বশতঃ এ পধ্যস্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুংযাগ ঘটে নাই । 
আশা করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব্যটি উদ্ধার করিযা! আমাদিগের 
কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিবেন।” 


বল! বাহুল্য, হেমচন্দ্রের কোন প্রচলিত গ্রস্থাবলীতেও “দাততাঙগ। 
কাব্য” স্থান পায় নাই। সুখের বিষয়, ২ জুলাই ১৮৭৪ তারিখের 
'অনুত বাজার পত্রিকা" আমরা হেমচন্দ্রের “খিদিরপুর দাততাঙ্গ। কাব্য” 
পাইয়াছি। কবিতাটি ভ্বছ উদ্ধত করিলাম ।-- 


বাঙ্গালিরা তবে শুন বাঙ্গালির যত গুণ 
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞা মত তার; 


ও 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সতা প্রিয় ধরাধামে অম্বত বাজার নামে 
সুবিখ্যাত পত্তিকা যাহার ' 

বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাত 
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক . 

বাক্য বিশারদ বীর প্রিয় পুত্র জননীর 
অন্ধকার বঙ্গের জনাক-_ 

আমার শিশির ভাই তাহার আদেশে গাই 
ইথে কেহ নাহি কব ক্রাধ 

আচাধ্য যেমন যার সেই ব্ূপ শিষ্য তার 


অধমের এই অনুরোধ ॥ 


বাঙ্গাল অপূর্ব জাতি বিষম বুকবু ছাতি 
সাহসে সম্ধাদ পত্র লেখে, 

মলপ ভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভষ 
কল্পনার কত যুদ্ধ দেখে! 

বিড়ালে কৰিলে স্চাডা মৃষা যদি দেয় সাডা 
অমনি লেখনী ধরে বীর! 

সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্‌ 
বঙ্গ ভূমি করয়ে অস্থির । 

ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে 
ছুটে গিয়। কাণিসে দ্রাডায়, 

বগলে কাগজ আটা কলম ঢাকের কাটা 
বগী এলো বলিয়া চেঁচায় । 


সাময়িক-পঞ্জে প্রকাশিত কবিতা! 


অমনি বাঙ্গালি যত উচ্চ শব কবে কত 
মাথা তুলে উঠিয়া দাড়ায়; 

পলাশী পাদুকা ভূলে উঠানে পতাকা তুলে 
ভারত উদ্ধার করে হায়। 

এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোপে চাড় 
দিয় বঙ্গে মল্প বেশে সাজি; 

কলমে বাজায় ডঙ্কা কুদনিতে জিনে লঙ্কা 


কথায় দেখায় ভেলকাী বাজী । 


সি 


দ্বিতীয় বাহন দল ইহাদের যে সকল 
বাঙ্গালির গৌরবের হাড়ি; 

কথায় পাথর কাটে কৌচা করে মাল সাটে 
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী; 

গিম্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্গ রাগ ভরে 
সে দিনের পত্রিক1 ছড়ায়, 

যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্রীর অঞ্চল তলে 
ডুকুরিয়া কতই ফোপায়। 

পর্সিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ 
অপমান সহিতে কি পারে? 

গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড় ফড় 
শেষে ছঃখে যায় গোষাগারে। 

গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহ জাল! 
তখনি সে. ভয় নিবারণ; 


১ 


ছখ্‌ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আবার সকালে উঠে হাপায়ে আফিসে ছুটে 
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ । 

গায়ে থাকে গার ঝাল আবার সপ্টাহ কাল 
গত হলে গায়ের দাহন, 

ভাগ্য বলে বাঙ্গালার করিতে ভারতোদ্ধাব 
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ । 


তৃতীয় তাহাব পরু সেই সব গুণধর 
এই অন্ধ বাঙ্গলার নডি, 

শোনা কথা সাত কাণ করে যারা খান খান 
খেলে খালি লৈদ্ে কাণ! কডি । 

ঝাপট সাপট সার নাহি ছাডে গৃহ দ্বার 
তিল পেলে করো তলে ভাল, 

কপাটে হুড়ুকা এটে লাঠি ধরে কমি সেটে 
অখগে যেতে হাটে পিছুয়াল , 

বিছ্যার ঘরেতে ফকৃকা বিছানায় ভেবে মক্কা 
টিমটিমিবে ঢক্। জ্ঞান করে, 

বাস ডাকিলে তান ভাবে সে গরুড় ছায় 
কেঁচো দেখে দশ হাত সরে। 

ইংরাজির ভাঙ্গ। বুলি জিহ্বা অগ্রে কতগুলি 
সর্বদাই করে ধড়ফড়; 

লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত 


শেষ কথা ক্যাম্প ছাড়ি বড়! 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা 


উঠেছে ছাপার ভত্রে অমুত বাক্তার পত্রে 
বাঙ্গালির গুণের কীর্তন, 

বাহওবা দেয় সাত বার হাত পা আছাডে আর 
ঘরে গিবা করয়ে শয়ন । 

ভারত উদ্ধার হ্েতু ই“বেজী বিদ্যার সেতু 
এই সে তৃতীয় প্রকরণ ?' 
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চতুর্থ আমান মত ঝোল ভাত রাটী যত 
ধর শানু স্থির সহিয়ান, 

বনেদ্ি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে 
কিল চডে নাহি যায় মান, 

চাপট পডযে যেই গাল ফিরাইয়। দেই 
দুর্বল মানিতে নাহি লাজ, 

চটকের প্রাণ টেৈষে স্থব্রহৎ গাছ বৈয়ে 
সাধ করে না হইতে বাজ । 

দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয এখন ত সেদিন নয 
দাত ভাঙ্গে গৌরাঙ্গের কিলে ' 

এখনও সে বিবি জান অন্দর ছাডি পালান 
দূবে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে 1 

বদনে বদন নাই আব কি বলিব ভাই 
তবু বাণী শুন খোগ্লার-__ 

বার্ধা'লর ফণ। ধরা মরিতে পালক পর 


ছাঁতারের নুত্য কর] সার! 


খোগ্লা চন্দ্র বন্দীয়ান 


২৩ 


৪ 


হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


২। বাজিমাৎ *** *** ১২৮২, ৭ মাঘ 


"১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ ( পরে সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টান্জের ৩র। 
জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীর 'জেনান]' দেখিতে বোধ 
হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোটের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্রীডার রায় 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাছুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার 
অন্ততম সদন্ত ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত তহীয়া, 
ওরা জান্য়ারি সন্ধাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিক্তগৃতে নিমস্প করেন 
এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবাবস্থ মহিলাগণ অভাথন। ও বরণ করেন। 
এই ব্যাপার লইয়া! সে সময়ে হিন্ুসমাজে মহা! আন্দোলন হয় ।... 

হাইকোটে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া! মহা আল্দোলন 
পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্রীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় যেমন অতি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক 
ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষ হইয়াছিলেন তেমনই এই 
ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করতে লাগিলেন । ভেমচন্দ্রের রতশ্তু- 
কবিতা রচনার ক্ষমত৷ তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে 
উত্তেজিত করিয়! বলিতে লাগিলেন *হেম, তৃই এই নিয়ে একটা কিছু 
লেখ, না!” এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের “বাজিমাত” 
বাচত হয়।”-শ্রীমম্মথনাথ ঘোষ £ “হেমচন্ত্রু, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৮। 


ভারতী 
দুর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে  **. ১২৯২, শ্রাবণ 


আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ফাল্তুন 


»। 
চা 


৩ । 


৯ | 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা ২৫ 


জীবনের লীলা ফুরালে! ০ ১২৯৩, ঠচত্্ 
জয় জগদীশ হে -** ১২৯৪, কার্তিক 
নবজীবন 
১। মদন পৃজ! ১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, শ্রাবণ 
২। হুতোম প্টাচার গান ৪ 8 আশ্িন 
৩। রীপণ-উৎসব।-_ -** ৮ ভঠঠ » পৌষ 
ভারতের নিদ্রাভঙ্গ 

8৪1 হরিছার --* হয, ৫ম » ১২২ অগ্রহায়ণ 


[ এই কৰিতাটি পরে কবি-কর্তৃক স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়; 
সংশোধিত কবিতাটি ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্য। “মানসী'তে প্রকাশিত 


হইয়াছে । ] 
৩য় ও ধর্থ বর্ষের (১২৯৩-৯৪ ) “নবজীবনে'র লেখকগণের নামের 


মধ্যে হেমচন্ত্রের নাম আছে, কিন্তু উহাতে কোন উল্লেখযোগা কবিতা 
প্রকাশিত হয় নাই। 


প্রচার 
সংসার ***. ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, ১৫ শ্রাবণ 
দেশেলাইএর স্তব. ৮০, ++ ৩য় * আশ্বিন 
গঙ্গার স্তোত্র। 
(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে) ২য় খণ্ড, ৪র্থ »এ ১২৯২, কাতিক 
বন্দে মাতর্গঙে ০: ৪র্ঘ খণ্ড, ১১শ-১২শ *» ১২৯৫, ফাল্কন-€চত্ত 
নব্যভারত 


কেন কাদ? [ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে ] ১৩০১, আধা 


২৬ হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


নাট্যমন্দির 


১। লছমন্‌ ঝোলা রি ১৩১৯, শ্রাৰণ 


গন্থপজী 


হেমচন্ত্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিঘ! গিয়াছেন, রচনার নিদর্শন- 
সমেত সেগুলির একটি কালান্তক্রমিক তালিকা দিতেছি :- 


বাংল। ১-- 


১। চিস্তাতরঙ্গিণী । সন ১২৬৮, ইং ১৮৬১। পু. ৩০ 


চিন্তাতরঙ্গিণী 
“পৃথিবীর সার পদাথ মনুষ্য, 
মন্্ুষ্যের সার পদার্থ মন।” 
কলিকাতা সংস্কৃত যন । সন ১২৬৮। ই"রেজা ১৮০১ মূলা | 
চারি আন] 


ইহার “বিজ্ঞাপন*টি উদ্ধত করিতেছি :__ 


কবিতাকেশরী রায় গুণাকরেব পর কবিতারচন1 করিয়া যশ: লাভ 
কর! অনাধ্য4 ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া আপাতত: মুঢের 
কাধ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে?) কিন্তু সকলের মন সমান নহে । 
মুহমুহু কত লোকেব মনে কতরূপ ভাব গতায়াত করিতেছে । দেশ 
কাল ভেদে মনোবৃত্তি প্রবাহের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে । এমন কি 
এক ব্যক্তিরই সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্তিত তইতেছে। অতএব 
উথলিত অস্তুঃকবণের ভাবনিকর লিপিবদ্ধ করা সর্বতোভাৰে কর্তব । 


গরস্থপন্তী ২৭ 


এই সংস্কারপরবশ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিতে সাহস 
অবলম্বন করিলাম । 
পাঠকবর্গের নিকট আমার এই মাত্র নিবেদন যে, তাহার অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিয়া এই ক্ুপ্্র পুস্তক খানি আগ্ঠোপাস্ত পাঠ করেন। ইহার 
দোষ গুণ বিচার কর] আমার পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু আমি এই 
পধ্যস্ত বলিতে পারি যে, ইহার দ্বারা প্রাচীন ব্যক্তিগণ নব্যসম্প্রদায়ের 
মনের অবস্থা বিশিষ্টরপে বুঝিতে পাব্িবেন এবং অনেকানেক পিতা মাত! 
সম্তানদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভাভাদিগের মনঃপীনা নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইবেন । 
পশ্চা'ল্রখিত গল্পটী বাস্তব /কান ঘটনার অবিকল বিবরণ নচে 
উষ্ভার অধিকাংশই কাল্পনিক । 
কলিকাতা । 
১ তা ভাজে | 
১২৬৮ সাল । 


“চিন্তাতবঙ্গিণী, একটি ঘটনা উপলক্ষ করিযা রচিত । 
১৮৬০ শ্রীষ্টাব্ধের ১১ই জুলাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচায্যের জ্যেঙ্গ ভ্রাতা 
রামকমল ভটাচাধ্য আত্মহত্য। করেন। ইহার অল্প দিন পরেই 
হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী ও বাল্যস্থহৃদ শ্শচন্দ্র ( যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষেব 
অগ্রজ ) পিতাব কোন আদেশ বিবেকবিক্দ্ধ জ্ঞানে প্রতিপালন 
করিতে অসমর্থ হইয। আত্মঘাতী হন। এই ঘটন! হেমচন্দ্রকে 
বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচাষ্য তাহাব 
স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £__ 

হেমবাবুর চিন্তাতরঙ্িণী-**তাহারই পাডার কোনও গৃতস্থ বাডীর 
একট ঘটন1! অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল ।..*আমিই [হাবডার হিতকরী 
পত্রিকায় ] প্রথম উহ্হার সমালোচন। করি । দেখাইস্থা দিই যে, হেমবাবুর 


৮ 


হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


“কেন বা! হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের [49018 
1059 01 10081018 1119 15 ৪ 60106 &]৮1 (1000 ৪৪০, 
08060 ]) ইত্যাদির অনুবাদ । অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা 
হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম। (পৃ. ৭৪-৭৫। 
পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়) 


রচনার নিদর্শন-স্থরূপ “চিন্তাতরঙ্গিণী হইতে কয়েক পংক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছি :-- 


কমল কীদিয়! কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়, 
ভেমময় প্রতিমার মত। 

সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ, 
কপালে প্রহারচিহ্ন কত ॥ 

এক পল স্থির নয়, কভু আখি মুদি রয়, 
কতু দুই হাত বাড়াইয়। ৷ 

সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়, 
মনে করে রাখিব ধরিয়া | 

এস হে প্রাণের সথা, একবার দাও দেখা, 
এবে তৃমি ছাডিলে কেমনে । 

ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে, 
কি ভাবিয়। ভঙ্গ দিলে রণে| 

কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোম! ছাড়িলাম, 
কেন ভুলিলাম তব ছলে। 

ষত আশ! মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল, 
এক। রাখি আগে গেলে চলে ॥ 

কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল, 


মনোকথ। বলিতে খুলিয়। 


্রন্থপঞ্জী ২৯ 


মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার, 
একাসনে ছৃজনে বসিয়। ॥ 
কতবার একাসনে, দৌহে মিলি সংগোপনে, 


পূজিলাম জগতের পতি। 

এবে কেন একা বাখি, পলাইলে দিয়! ফাকি, 
কে তোমারে দিল হেন মতি ॥ 

এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন, 
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাদালে। 

পতিপ্রাণ। সভী নারী, পরাণে মারিলে তারি, 
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে ॥ 


২। নিদর্শন তত্ব। ইং ১৮৬২ €?) 


ইত] 20160105187 ০ 17ড1061108 গ্রন্থের অনুবাদ |* 
কলিকাতার 7780 & 0০. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া হেমচন্দ্রের 
সাহাযো এই অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। আমরা এই 
পুস্তকখানি এখনও কোথাও দেখি নাই । 


৩। বাীরবান্ কাব্য । ইং১৮৬৪। পৃ. ৯৪। 


বীরবাহু কাব্য । শ্হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 
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৩০৪০ 


হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


070 0091 6096 68০০ 6106 10 609 01179010888, 

[5998 10915 0: 70019 0০910] 2100 00010156 01710 

হা) 08106, 800 02159 609 £০909728 0801, 00 [0988 

1০ ৪1)90 60৮ 0100, 800 0110 006 6658 01 605 07867985, 
8১৮০২, 


কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্ড কোং বহুবাজাধস্থ ১৮২ সংগ্যক 
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ধে মুদ্রিত। সন ১২*১ সাল। 


আখ্যা-পত্রের পৃষ্ঠে এই কবিতাটি আছে :-_ 


আর্‌ কি সে দিন্‌ হবে, জগত জিয়া যবে, 
ভারতের জয়কে £ মহাচতক্তে উড়িত। 

ববে কবি কালিদা, শুনায়ে মধুর ভাব, 
ভারভবামীব মন নান। রসে তৃষিত ॥ 

হবে দেব-অবতংশ, রঘু কুক পাণুবংশ, 
যবনে করিয়! ধ্বংস ধরাতল শাসিত। 

ভারতে পুনব্বার, দে শোতা হবে কি আব। 
অযোধ্যা তস্তিন। পাটে হিন্মু ববে বসিত । 


৫4 


গ্রস্বকার “বিজ্ঞাপনে” লিখিতেছেন £- 


প্রায় তিন বৎসর তইল আমি “চিন্তাতরঙ্িণ” নামে একখানি 
অতি ক্ষুদ্র কাব্য এ্চাব করিয়াছি। সেই খানি এক্ষণে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাধি গ্রণেচ্্ ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্ঠতম পাঠ্য 
্রন্থ স্ববপ নিয়োজিত হইয়াছে । 

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পবিচিত হইবার অভিলাষে আর 
একখানি কাবা প্রচার করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হহলাম। একালে গ্রন্থ,-বিশেষত: কবিত। গ্রন্থ, প্রচার 
কথ] ছুঃসাহলেব কম্ম; কপালগুণে ইয় ত ষশের নয় ত কঠিন গঞ্জনার 
ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মন্্য্যের মন এত আস্তর এবং তাহার চিত্ত এত, 


গ্স্থপঞ্জী ৩১ 


বশোলোলুপ যে জানিয়। শুনিয়াও কেহ এই দুর পথের পথিক হইতে 
সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক একবার চেষ্টা! করিয়া দেখি 
সকলেই আপনাকে এই বপে আশ্বাস দিয়া থাকে । আমিও তদ্রপ 
একজল। 
উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নচে। 
পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষা কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটা রচন! করা হইয়াছে। 
অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ ভিন্দুদিগের পুরা ।ত্ত তন্নসন্ধান কব! 
অনাবশ্বাক ৷ 
খেদিরপুব [ 


ৃ গশুহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৩১এ বৈশাখ। 


অক্ষঘচন্জ্র সসকান 'বীরবাহু কাব্য" সম্বন্ধে লিখিরাছেন £__ 
বাববাহন কানে একদিকে যেমন দেশভক্তির অস্কুর দেখ! গিয়াছে, 
অন্ত দিকে মেইবপ, ভাবা! ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্যসঞ্চার 
দেখ যাইতেছে ।--“কবি হেমচন্দ্র', পু. ৭। 
রচনার নিদর্শন-স্ব্ূপ এই কাব্য হইতে কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিতেছি £-_ 
মা গে! ওম! জন্মভাম । আরে! কত কাল্‌ তুমি, 
এ বয়েসে পরাধীন হয়ে কাল যপিবে। 
পাণগু যবনদল, বল আর কত কাল, 
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিগীড়ন কাববে। 
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগে। জাগো 
কেদে সার! হয় দেখ কন্যা পুক্র সকলে । 
ধূলায় ধূঘর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যার, 
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা! বলে। 


৩২ হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে, 
স্বীয় তে ঠেলে ফেলে কার স্ততে পালিছু। 
কারে ছৃগ্ধ কর দান, ও নচে তব সম্তান, 


দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসপ পুষিছ ॥ (পু. ৬৫) 


৪। নলিনী-বসন্ত নাটক । ১১৭৫ সাল [ ১৪ সেপ্টেম্বর 
১৮৬৮ ] পৃ. ১১৪+১ শুদ্ধিপত্র। 


নলিনী-বসন্ত নাটক । মঙ্গাকবি সেকৃসপিয়র কৃত টেশ্পেষ্ট, নামক 


নাটক অবলম্বনে বিরচিত। 


“15 ত98688% 91)880981)9819॥ 910০5 01011, 
20111081015 108,150 *০০৫-0০$9৪ 110." 


“ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি ।” 
কলিকাতা । শ্রযুত ঈশ্বরচন্দ্র বস্তু কোং বহুবাক্তারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে 
ঈ্যানহোপ ষক্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ সাল। 


“নলিনী-বসন্তে'র একটি গান নিযে উদ্ধত করিতেছি *- 
রগ ললিত--তাল আড়া ঠেক1। 
দিবা হলে! অবসান ডুবিছে তিমির ; 
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর । 
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল, 
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর । 
পত্র পরে চারিধারে, সথাগণে নত্য করে, 
করতালি দিয়ে করে, উডায় ভ্রমর। 
ছুডায়ে কুস্তল পাশ, অধরে মধুর ভাস, 
পবনে উডায় বাস, ভুলাতে অমর। 
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এসে! কে দেখছে যাবে, « মায়া ফুখায়ে ষাবে, 
এখনি ভান ড্ুবিবে, আসিবে 'তামর। 


যামিনী জানিতে ধীর চলেছে সমার | (পূ. ১৪-১৫) 


৭1 কবিতাবলী। ৯১ নবেম্বর ১৮৭০। পর. ৭৯। 


কবিভাবুলা । শ্র-মচপ্র বন্দ্যোপাধ্টার প্রণীত। শ্রীবামাচরণ 
বন্দট্যোপাধ।য় কক পরডুকশখন গোজ১ 5 অবোধবন্ধু হইতে পুণমর্্রি 
ও প্রকাশিত পাঁশিকাঠা । শযৃত ঈশ্বরচন্দ্র বলত কোং বহুবাজবস্ত 
২৪৯ পখাক পরনে হগান্হাপ বগ্চ বু দত। সন ১৯৭৭ সাল। 

হেমচান্দ্ের চক্দিতকার শ্ুমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, 
“অংপক অঞ্সঙ্ধানেও কাবতাবপণর প্রথম সশস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ 
কাপতে পার নাই ৮ আাদরা ১ম সংস্করণের কিবিতাবলী" 


(5 


পোলা ও ডহ। [হাত শহর” উানখে উদ্ধত কর্রিতোছ 5 


ঠন্দেব ধাপাণ ১ মপন পাঞ্জা তত ২৭ 
»গ'শের আক্ষেপ ১১ জীবন-মপীচিকা ৩৭ 
জাবন সঙ্গাভ ০০১৫ ভারত-বিলাপ “০৪২ 
বিধব। এমণা ০০৮১৭ ভাখত-সঙ্গ।ত *.. উষ্ 
যমুনা টে 8... [িয়ঞমাণ প্রত 7৫৭ 
কোন একটী পাখীর প্রাত ২ ২৩ গঙ্গাব উৎপত্ত ০. ৬১ 
লজ্জাবতী পভ! ২৫ চাতক পক্ষীর প্রতি "১ ৭২ 


১২৭৮ সালে প্রকাশিত “কবিতাবলী'র ২ সংস্করণও মন্মথ- 
খাবু দেখিতে পান নাই । আমর! উহার এক খণ্ড সংস্কৃত 
কলেজ লাইব্রেবিতে দেখিয়াছি । ইহাতে “ভারত-সঙ্গীত” 
কবিতাটি বজ্ডিত হইয়াছে এবং শিম্নলিখিত কবিতাগুলি নৃতন 
সদিবেশিত হইয়াছে ১ 


ত 


২৩৪ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুলীনমহিলাবলাপ অশোক তক 
পছ্মের মুণাল গ্রলযু 

প্রভাত কল ভাবত কামনী 
উন্মাদিনী 


পাছে গবর্মেণ্টের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়েই বোধ 
হয, হেমচন্ত্র দ্বিতীয় সংস্করণ “কবিতাবলী'তে “ভারত-সঙ্গীত” 
কবিতাটি বর্জন করিয়াহিলেন,__বিশেষ এই জ্ঞাতীয়তাবোধক 
কবিতাটি প্রথমে যখন এডুকেশন গেজেটে? (৭ শ্রাধণ ১২৭৭ ) 
প্রকাশিত হয়, সেই সময় গবর্মেন্ট ভূদেববাবুর কৈফিয়ত তলব 
করিয়াছিলেন । 

১২৮৩ সালে উমাকালী মুখোপাধ্যার কর্তৃক তৃতীয় সংস্করণ 
“কবিতাবলী” (সংশোধিত « পারবদ্ধিত ) প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে ২য় সংস্করণের “প্রভাত কাল” কাবতাটি বজ্জিত এবং 
নিপ্বোক্ত নৃতন কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে 22 


ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পৃজা এই কি আমার জীবনতোধিণী 
দেবনিদ্র। দুর্গোৎসব 

পরশমণি স্বর্গারোহণ 

কমল বিলাসা স্রহৃৎ সমাগম 

ভারতভিক্ষ! কামিনী কুঞ্গুম 

অন্নদার শি পৃজ। কালচক্র 


ভারতে কালের ভেরী 
তৃতীয় সংস্করণের “কবিতাবলী'র কয়েট খণ্ড পুস্তকের 
শেষ ভাগে “ভারত-সঙ্গীত” ও “তুষানল”-__হেমচন্ত্রের এই ছুইটি 


কবিতা একত্র মুদ্রিত করিয়া সংযোজিত হুইয়াছিল। “তুষানল” 
সম্বন্ধে শ্রমন্সথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন £-_ 
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বোধ তয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্ের (প্রথম খণ্ড কবিতাবলীর 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি 
রচনা করেন । 'তুষ'নল" ও ভাবত-সঙ্গীত' একত্র মুদ্রত করিয়। কোন 
কোন বন্ধুকে তিনি উপচ্ার দয়াছলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড 
পুস্তকের শেষভাগে উঠ বাধানও হইয়া ছল । কিন্ত 'তুষানল' কবিতাটি 
হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলার প্রচলিত সংস্করণশুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় ন।। 
-_'কেমচন্দ্রা, ২যু খশ্জ, পূ. ২২৩। 
১২৮৭ সালে “বিগ্যালয়-পাঠা* “কবিতাবলী* ১ম ভাগ 
( ৫ম সং) প্রকাশিত হম়। ইহাতে ৩য় সংস্করণ “ক্বিতাবলী*র 
কবিতাগুলি ছাডা আবও দুইটি কাবতা বেশী আছে; একটি-- 
“কুহুস্বর”, অপবটি__“ভাবতসঙ্গীত” ! ১২৯৭ সালে বিদ্যালয়পাঠ্য 
কবিতাবলীর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে অতুলচন্তর 
বন্োপাধ্যায় “কবিতাবলা” 7৮56 42256807 (7265392) 
প্রকাশ করেন, ইহার কবিতাগুলি নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন-- 
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৬। বক্তুতী। ইং ১০৭২ । পূ. ৮। 
ইহ স্্রণাবান্‌ ০ 
ইপ্ডিয়া আশিস লাই 


পেঘার্স ম্যাসা সেশনে প্রদত্ত বক্ত ৩1 
তত হই পুক্তিকার এক খণ্ড আছে। 


ণ্ পে 
রি 
ব্রি 


৭। ব্ুত্রসংহার, ১ম খণ্ড। ১২৮১ সাল [ ১৪জ্তান্ুয়ারি 
১৮৭৫ ] পু. ১৬৭। 


বুত্রসংমাব। [কাব্য ] প্রথম থণ্ড। শ্রাহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিরচিত। শ্রক্ষেত্রনাথ ভষ্টাচাধাকর্তৃক প্রকাশিত। (৫৫নং কালেক্জ 
হী কলিকাতা |) ১২৮১ সাল। 

গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” লাখিয়াছেন £-_ 

কাতপয় কারণ বশত: অসম্পূর্ণ অপস্ঠাতেই এই পুস্তক প্রচার করি! 
প্রসিদ্ধ প্রথার অন্তথাচারে প্রবুত্ত হইয়াতি (-.. 

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ; পাঠ করিলে লোকের বিত়ষণ 
জন্মিবার সম্ভাবন। আশঙ্কা করিয়। পয়ারাদি তিন তিন ছন্দঃ প্রস্তাব 
করিয়াছ। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই 
সম্গিবেশিত ভইয়াছে। মৃত মভোদষ মাইকেল মধুত্দন দত্ত সর্বাগ্রে 


গ্রস্থপঞ্তী ৩৭ 


বাঙ্চাল। কার্য বচনামু অমিণাক্ষর ছন্দে পন-বিলাস কনিয়া বঙ্গভাষার 
গোএব বুদ্ধ কারন। আন ঠতপ্রলশিত পথ বখাযথ অবলম্বণ করি 
শাহ | ঠদ।য়ু মিঠান্মর ছলাঃ অন্ন প্রভীত ইতব্রাজ কণবগণের প্রণালী 
ছল্সারে পির চত হয়াছে। কিন হংগাডি ভাষাপেক্ষ। সংস্ককের সঠিত 
বাঙ্গাল! ভাষার সম ধর নৈকট)-সম্বপ্দ বালর' যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক 
বচনা হতদ্া থাকে গালি কিম়ুংপ রমাণে ভাহারই অন্থবণ কবিতে চেষ্টিত 
হইয়াঠি | বাঙ্গালায় লঘু গুরু চ্চারণ-ভেদ না থাকায় স'স্কৃত কোন 
চুলোেবহ অন্ুক“ণ কবনে সাহর্সা হই নাই, কেবল সচবাচব সংস্কৃত 
শ্লোকেব চারি চবণণে ষে্প পদ সম্পূর্ণ তয়, তদ্রপ চতুর্দশ অক্ষববিশি্ট 
পণক্তিব চারি প*ক্ততে পদ সম্পর্ণ কাণ্ছে বত্বশীন হইয়াছি । পয়ারের 
যত সহ্তাপনাধ /যকবপ প্রথ1! আছে নাহার অন্গথ] করি নাই , কেবল 
শেষ উয়ু অক্ষব সম্বন্ধে একটী নিণদদষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াণ্ছ। 

বাঙ্গাব ধ আমি ই বাজত্াষা অভ্যাস কবিয়া আসিতেছি, এবং 
সংস্কৃত ভাব অবগত ন হ,স্তন্পাশ এহ পুস্তকে অনেক স্থানে যে ইংরাজি 
গ্রন্থকারদিগেব তাবসঙ্কলন এলং সংস্কাতভাষাব অন ভজ্ঞতা-দাষ লক্ষিত 
হইবে ভাহ বি'চত্র নতে। 

সপল বিষয়ে বিশ্বা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্বান্তের অবিকল 
অন্থসরণ করি নাই | চুষ্টান্তম্বরূপ এস্কলে €কলাসেব উল্লেখ করিতেছি। 
পৌরাণিক বৃত্তান্ত অন্থুসাবে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্বতের উপর 
না করিয়। অস্ত্র কল্পনা ক বয়াছি।- কলিকাতা, খিদিরপুর । ১৮ পৌষ, 
১২৮১ সাল। 

'বৃত্রসংহার, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্য-সম্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে জয়টীক। পরাইয়৷ দিলেন । ১২৮১ সালের 
মাঘ ও ফাল্তুন-সংখা। “বঙ্গদর্শনে” “বৃত্রসংহারে"র স্থদীর্ঘ সমালোচনা 
করিয়া বাঙালী পাঠককে হেমচন্দ্রের অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


দিলেন। আমর! এই সমালোচনা হইতে তাহার কয়েকটি 
মন্তবা মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :- 


হেম বাবু এই কাব্যথানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিযানেন। 
স্রতরাং আমরা ইহার বীতিমত সমালোচনার প্রবৃত্ত হইতে পারতো 
না।...তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িল আমাদিগের ষে স্খোদয় হইয়াছে, 
পাঠকগণকে সেই স্বখের ভাগী করিবার জন্ত গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। 
অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন, ষে বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া 
এপ স্তখ অনেক দিন ঘটে নাই । এবং শীত্র ঘটবে না। এরুপ কাব্য 
সর্বদা জন্মে না। 

এই মহাকাবোর বিষয়, ইদ্দ্রকৃ বৃত্রের বধ | হেমবাবু পৌরাণিক 
বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাঠ-_অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে 
স্মুরিত করিয়াছেন ।... 


তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাস্তর সভাতলে প্রবেশ কারলেন 
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘেব আভাস, 
পর্বতের চড়া ষেন, সহস। প্রকাশ-_ 


“পর্বতের চূড়া যেন স্হসা প্রকাশ" ইহ প্রথম শ্রেণীর কবির 
উক্তি-_মিলটনের যোগা। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এক্সপ উক্ত অনেক 
আছে।... 


এই কাব্যে হেম বাবু একটি অসাধারণ ক্ষ মত। দেখাইয়াছেন-_ 
আত অল্প কথায়, আতিশয় সম্পূর্ণ, এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে 
পারেন ; শ্রেষ্ঠ কবিমান্রেই এই ক্ষমতার আঁধকারী ॥ শচীবিলাপ হইতে 
আমর! একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি। 


কেমনে ভূলিব বল্‌, মেঘে ববে আথগুল, 
বাসত কাম্ম্ক ধরি করে; 


গ্স্থপরী ৩৯ 


তৃই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্‌ কত রঙে, 
ঘট! করি লহরে লহরে। 
কি শোভ। হইত ভবে, বসিভাম কি গৌরবে 


পার্খে ঠার নীরদ আসনে । 
হইত কি ঘন ঘন, মুছ মন্দ গরজন, 
মেঘে ষবে দুঙ্লাত পবনে। 


ব& সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে । দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ 
বর্ণন। বাঙ্গালাভাবষায় অতুঙ্গ্য ; মেঘনাদ বধে ইশ্ভার তুলা যুদ্ধ বর্ণনা 
কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় ন|। এ বর্ণন! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
কবিদিগের যোগা । উদ্ধত করিতেছি। 

বেষ্রিয়াছে ইন্্রপুরী দেব-অনীকিনী ; 
চৌপ্দকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা', 
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, পপ্রদীপ্ত ভান্ুতে-__ 
দেবকুল সেইরূপ দিক্‌ আচ্ছাদিয়া। 


দৃূরস্তিত, সম্নিতিত, যত শৈলরাজি, 

অন্ভোদয গিরিশঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল, 

অনজ্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা 

বস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতৃদ্দিকে |-*.-*" 

অষ্টম সর্গ, আগ্যোপাস্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের 

মোহিনী কুদ্রপীড়পত্ী ইন্দুবাল।। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ম্যায় কবিত। 
বাঙ্গালা ভাষায় অশ্তি বিরল ।*-.এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংস! 
করিয়! উঠা যায় না। “আমিও রমণী, বমণীও শচী" ইত্যাদি এক ছত্ধে 
যাহ! আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শতপৃষ্ঠ। লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে 
“পারেন না ।"" 


৪8০ 


হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


'-অদুষ্টের বিষময় বীজ রোঃপত্ কিয়! কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 
করিয়াছেন । অপর থণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে ক্রানি না, কিন্তু বঙ্গীয় 
পাঠক তজ্ন্ত যে ব্গ্র হইয়া র'হলেন, ইহা আমরা তেম বাবুকে নিশ্চিত 
বলিতে পারি |" 

-*আমবা বৃত্রসংভার পাঠ করিয়। মশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, 
এবং কায়মনোবাকো প্রার্থনা করি, যে ভেম বাবু দীর্ঘজীবী তইয়া 
বাঙ্গালার সা"ক্যেব মুখোজ্জল করিতে থাকৃন । 


৮। ভাঁর্তভিক্ষা। ১২৮২ সাল [ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫] 


পৃ. ১৮। 


ভাবতভিক্ষা । (মুববাজেধ ভ্াবতসষে শভ্াগমন উপলক্ষে) 
ভীহেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবচিত। কল্িকান' | ১৭, ভবানীচরণ 
দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে, শ্রীবাঝুরাম সরকান দ্বারা মুছিত। এবং শ্রীবিপিন 
বিহারী বায় কর্তৃক প্রকাশিত । সন ১২৮১ সাল। মুল্য %* আন1। 


প্রিন্স অব ওয়েলস (পরে সমাটু সপ্তম এডওয়ার্ড ) ২৩ 
ডিসেম্বর তারিখে কালধাতায় আগমন করেন। এই উপলক্ষে 
ভারতভিক্ষা” বটিত হয়। রচনার নিদর্শন-ম্বরূপ ইহা হইতে 
কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি ৮ 

চারি দিক যুডি বাভিল বাদন, 
বাজিল বুটিশ দামাম! কাড়া, 
অদ্ধ ভূমগুল করি তোল পাড় 
ভারত-তুবনে পড়িল সাড়া-_ 


“কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর, 
রাজ-্দরবারে হও হে হাজির, 


গ্রন্থপ্জী ৪১ 


করিয়া "সাম নোয়াইয। মাথ!, 
ছাড় য*চ্চ! জুতা চণা পণ গাথা, 
প্লাত বুটেতে পদ সাঙ্তাও। 
“জ্ঞান গাতি ভূমে হেলায়! উষ্তীম, 
পঞ্শি সম্্রমে কুমার বুটিখ, 
বরাভয়প্রদ চারু কবতল 
গুলির ভুগতে হইয়! বিহ্বল 
সধব অগেতে ধাবে ছোয়াও। 
“শবে মোক্ষফল বাজ-দখশন, 
সারবে দেব»1 বুটন এখন, 
সেই দেব্জাতি মাচযীনন্দন 


দরশনে পব্বপাপ ঘুচাও। (পু. ৪-৭) 


৯। আশাকানন। ১২৮৩ সাল [৩০ মে ১৭৬] 


হা. ৬৭২ 
আশাকানন [ সাঙ্গরূপক-কাব্য ] শ্রীতেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 
ও গ্রাউমাকালী মুখোপাধায় কক প্রকা.শত। কালকাতা রায় যষ্ত্রে 
নং ১৭, ভবানাচরণ দণ্ডের লেন. শ্রাবাবুপান সরকার দ্বারা মুদ্রত সন 
১২৮৩ সাল।: 
প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায় “বিজ্ঞাপনে” 
লিখিয়াছেন £ 
আশাকানন এক থানি সাঙ্গ-কপক কাব্য। মানব জাতির 
প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেস্তা। 
ইংরাজে ভাষায় এবপ রচনাকে 'এালগারি” কহে। প্রধান বিষয়কে 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহ1র সাদৃশ্ুস্থচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান 


৪২ হেমচন্দছ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহাই অভিপ্রেত। ইভা বানতঃ সাদৃশ্য চক 
বিষয়ের বিবৃতি ; কিন্তু প্রকৃতার্থে গৃঢ বিষয়ের তা২পর্ধ।বাধক ।-*-*** 
প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাবা লিখিত হয়। কিন্ত 
কবি নানা কারণে সন্কুচিত হইয়! পুস্তক খানি প্রচার করিতে পরাম্মুখ 
ছিলেন, সম্প্রতি তিনি আনার অন্ররোধ এডাইতে ন1 পারিয়া ইচা। প্রকাশ 
কবিতে অনুমতি দিয়াছেন ।'.*খিদিরপুর ১লা মে, ১৮৭৩৬। 
রচনার নিদর্শন: 
বঙ্গে স্তবিখ্যাত দামোদর নদ 
ক্ষীর সম স্বাতু নীব; 
বুক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতামু 
স্তশোভিত উভ তীর; 
বিদ্ধ্যগিরি শিবে জনমি যে নদ 
দেশ দেশাস্তরে চলে; 
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সেকত 
ধৌত নিশ্মল জলে ; 
পবিত্র করিল যে নদের কূল 
শকাৰ কন্কণ কবি 
ফুটায়ে কবিতা কু্গম মধুর 
বাণীর প্রসাদ লতি; 
ষেনদ নিকটে রসবিহ্বলিত 
ভারত অমুতভাষী 
জনমি সুক্ষণে বাশীতে উন্মত্ত 
করেছে গউড়বাসী। 


১০। ব্বত্রসংহার, দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮৪ সাল [ ১৫ সেপ্টেম্বর 
১৮৭৭ ] পৃ. ২২৬। 


প্রস্থপঞ্ী ৪৩ 


বৃত্রসংভার | [কাব্য ।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীতেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
বিরচিত | শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্য কর্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের 
লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত । ১২৮৪ সাল। 


১১। কবিতাবলী, ছ্বিতীয খণ্ড। ১২৮৬ সাল 
[ ১ জানুয়ারি ১৮৮০ ] পূ. ৭৭। 


কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড । শ্রীহেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রশ্নীত। 


প্রথম সংস্করণ। 


“009 ৪০৩] 19 0990 (128৮ 8170700018 ”" 
70701681107 


কলিকাতা । ৩৫ বেনিয়াটোল। লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে, 
্ীবিপিনবিহাবী বায় দ্বার! মু দ্রুত, এবং ১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্‌ 
ডিপাক্তটনীতে প্রকাশিত । ১১৮৬ সাল। 

ইহাতে নিম্নলিখিত বারটি কবিতা স্থান পাইয়াছে £-_ 


কাশী-দৃশ্। মণিকণিকা। 

শিশুর হাসি। ইউবোপ্‌ এবং আসিয়]। 
গঙ্গার মৃত্তি। পল্মফুল। 

চিন্তা । রেলগাড়ী। 

গঙ।| বিশ্বেশ্ববের আরতি । 
বিদ্ধ্যগিরি । বাঙালী মেয়ে। 


১২। ছায়াময়ী। ১২৮৬ সাল [ ১৫ জানুয়ারি ১৮৮০ ] 


পৃ. ১৪২। 
ছায়ামক়ী। [ কাব্য] 


5] 101]0 7 10979 6176 10০0$10£ ০£ 6 £৪৩6৩ 
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৪ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভোমারি চরণ শ্বরণ করিয় 
চলেছি চোমানি পথে, 
তোমার ভাবেতে বুঝিব তোমারে, 
ধরি এই মনোরথে । 


শ্রীঠেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা । ৩৫ বেনিয়াটোলা 
লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৪ কলেন স্কোয়ার, বায় [প্রসূ 
ডিপভিটরীতে প্রকাশিত । ১২৮৬ সাল। 
গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন ১-- 

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কাব ডাণ্টের লিখন *'ডভাইন1 কমেডিয়া” নামক । 
আদ্বতীয় কাব্যের কিঞ্চিংমাত্র আভাদ প্রকাশ করিবার মানসে আমি 
এই ক্ষুত্র পুস্তিকা রচন! করিয়াছি | লেঠ মহাকবির নিকট আম ক দূর 
ঝণী তাহ! ইহার ললাটগ্ঘ “গ্রাক দৃরষ্টঈ বিদিত তইবে। ফলত: বল 
পরিমাণে আমি তাহা ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি । 

ৰল। বাহুল্য যে “ডিভাঠন। কমেডিয়ুা” বাইবেলের মতাবলম্বী এক 
জন প্রকৃত খুষ্ট-উপাসকের পিনচভ। নরক, প্রায়শ্চিত্ব-নরক 
(25:8%৮0৮) এবং স্বর্গ সঙ্গন্দধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ 
প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রাধন্মের অনুমোদিত । এই পুস্তকে যাহ! 
লিখিত ভইয়াছে তাহ! সে সকল নত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন । 

রচনার নিদর্শন 


সন্ধ্য।-গগনে নিবিড কালিম। 

অবণ্যে £খলিছে নিশি 
ভীত-বদন পুথিবী দেখিছে 

ঘোর অন্ধকারে মিশি ।__ 
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে 

জাগিছে প্রমথগণ, 


গস্থপঞ্জী ৪€ 


আট চাসেছে বিকট শাদেতে 

পছে বিটপী সন! 
কট করতালি কৰন্ধ বাললাছ, 

ঢা কনী দ্্সছে ডালে, 
"বন্ব-বটপে পক্দর্পশাচ 

হা ৮াছ বাজায়ে গালে। 
উদ্ধ চরণে প্রে* নাচিছে 

কক্ষ চেলিছে ভীষে, 
ক্রু অটবী প্ববান কাগুতব, 

বাশ উন্ডাছ ফুযে। 
কম্থা বিথার্ন বিকট শ্বশানে 

বসেছে ভৈববপাল, 
ভীম-মুবতি শ্মশান ভাসিছে, 

'আলেয়। জ্বালিছে ভাল । 
চণ্* আববে খেললভে ভৈববে 

অস্থি-ড়ুমণ গলে, 


25 ঠং ঠঠ নব-কপাল 
শ্মশান ভ'মতে চলে । (পূ. ১২) 


অক্ষয়চন্ত্র সরকার সত্যই লিখিয়াছেন £--প্ছায়াময়ীব 
স্চনায় শ্মশান-ধর্ণনার বৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য |” 


১৩। দ্রশমহাবিদ্যা।। ১২৮৯ সাল [২২ ডিসেম্বর 


১৮৮২ 1 পৃ. ৫৪। 
দশমভাবিদ্ধা। গীর্তিকাব্য। শ্রাহেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। 
“00925 50081] ] £98) 00096, 17050169 টৈ 56009 1১09 ! 


[70৮ &]] 0)1768 1159 5100. 000, 8100. 991 10197001105 
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৪৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলিকাতা । শ্রাঈশ্বরচন্ত্র বস্তু কোংকর্তৃক বছবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে 
্্যানভোপ, যন্ত্রে মদ্রুত ও প্রকাশত । সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২! 
[417 78075 765676৫.] 


“গ্রস্থকারের বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ ১ 


ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্া বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও 
সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গাল ছন্দের অবিকল অন্থুকরণ নহে । 
আপাততঃ ছুই একটীকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের তন্ুরূপ বাঁলয়। 
মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ 
অন্যরূপ।-*. 


দশমহাবিদ্যা লঈয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন 
না, যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক ঠিক অন্থসরণ 
করিয়াছি । বস্তৃতঃ আম কবিভ। রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শান্ত্রিকতা, 


অথব। চলিতমতের প্রশ্তদ্ধতাঁর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। খিরদিরপুঞ | 
অগ্রভায়ণ। ১২৮৯ সাল। 


“্শমহাবিছ্যা” হইতে “মহাদেবের বিলাপ” অংশতঃ উদ্ধৃত 
করিতেছি £-_- 


“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশুপতি 
পাগল শিব প্রমথেশ। 

যষোগ-মগন হর তাপস যতদিন. 
ততদিন না ছিল ক্লেশ। 

শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ, 
জগত-নিবূপণ জ্ঞানে । 

ভিক্ষুক বিষধর, তরপিত অস্তর, 
আশ্রমরতি-নিরবাণে ॥ 


গ্ন্থপঞজী ৪৭ 


“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশডপতি, 
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে। 
তক্ষক বিষধর, তিরপিত অন্তর, 


আশ্রমরতি-নিরবাণে ॥ 


১৪। ভুতোম পা্যাচার গান। ১২৯১ সাল। 


অক্ষয়চন্ত্র সরকার লিখিয়াছেন £--১২৯১ সালের আশ্বিনে 
হেমবাবু “নবজ্গীবনে” “হুতোম প্যাচার গান” বা “কলির সহর 
কলিকাতা” লিখেন । অল্প কাল পরে নবজীবন আফিস হইতে 
পুন্তিকাকারে এ পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের নাম 
ছিল না, শ্রাপিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা! ছিল। হেমবাবুর 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা স্থান পায় নাই।”-__ 
“কবি হেমচন্দ্র', পূ. ৪৩। 


১৫। নাকে খত | ইং ১৮৮৫ () পু. ২১। 

এই “হাশ্ত-কাব্যে”র একটি ইতিহাস আছে । কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচাধ্য তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন 

হাইকোর্টের উক্িলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাক। 
জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে 
একখান। পাঁচ শত টাকার নোট জম] দিবার জন্ত উমাকালীর ( উমাকালী 
মুখোপাধ্যায় ) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই 
দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার তুল 
বুঝিতে পারিয়া, আমাকে ফিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়! 
হ্কেমবাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন কারয়া 
একখানি নাটক রচন। করিয়া ফেলেন ৷ ( “পুরাতন প্রসঙ্গ”, ১ম পধ্যায়, 


৪৮ হেষচন্্র বন্দ্যোপাধায় 


প্র. ২৪১ )**:এব* খান পঞ্চাশেক ম্রত করিয়া বন্কৃবান্ধবেখ মাধ বাম 
করিয়াছিলেন । ( এ. পু. ১:৮1) 
এই পুস্িকার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহি না-পপ্রিমদে আছে। 


১৬। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিরার জুবিলী 
উৎসব । [১২ ফেব্রুরারি ১৮৮৭ ] পূ. ১১। 

“উপহারের ক্গ্ক এই কর্বিচাগ্রন্থের একটি বা্ছপংগ্করণএ 
রষেল ৪ পেজ আকারে নানাবণের বলীত অতিপত্রিপাটি ভাবে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত সংম্বরণে এক পুঙ্গায় বাঙ্গালা মূল 
কবিত| ও পরপষ্টায় হতরাঙ্গী কবিহ্বার উহ্ভার তাবাগুবাদ প্রণত্ত 
হইয়াছিল । মহারানীকে উশহাপ প্রধান ক।ঞবার জন্যই ইংপাজা 
অন্বাদটি মুদ্রিত হইঘাঙিল। উশরাক্জী অবাদটি হেম»ন্দ্রেথ 
নহে। হেমচন্দ্র কথ” ই"বাজা কবিতা লিখি প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন বলিয়া ঘনে হয় পা 1” বহমচন্ত্র, ৩৭ থপ, পৃ. ৯৪। 


১৭। রোমিও-জুলিয়েত। ১৩ ১ সাল [২০ জুলাই 
১৮৯৫ ] পৃ. ১৮৯। 


রোমিও-জুলিয়েতভ । (ছায়া) 
বাণী-বর-পুত্র তূণ্ম, দেব অবচান। 
ক্ষম অপরাধ, পদ পরুশি তোমার ॥ 
শ্ীহেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। ককিকাতা। ১৯।৩ নন্দকুমার 
চৌধুরীর লেন হইতে, আধ্য-সাতক্ষ্য-সমিত বর্ডক প্রকাশিত । ১৩৯১ 


ইহা খেকসপীয়বের গ্রন্থের অনুবাদ নতে। গ্রন্থকারের 
প্ভমিকা*় প্রকাশ ২ 


গরন্থপণ্রী ৪৯ 


এই পুস্তকখানি, সেক্ষপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের 
ছায়! মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে । বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতি- 
গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অন্নুবাদ 
করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুধ্য কিছুই থাকে ন1, এবং দেশাচার, 
লোকাচার ও ধণ্মভাবাদ্রি বিভিন্নত'-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্য 
কঠোর হয় যে, ভাতা লাঙ্গাঙ্পী পাঠক ও দর্শক্দগের পক্ষে একেবারে 
অকুচকর হইফা উঠে । সেই জন্কা আমি রোমিও-জুলিয়েটেব কেবল 
ছায়ামাত্র অবলম্বন ক'বয়] এই নাটক খানি প্রকাশ করিলাম 1--. 


১৭। চিত্ত-বিকাশ। ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৮। পৃ. ৭০। 


চিত্ত-াবকাশ। শ্রী ভেমচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় প্রণীত। 
41১60001000 21] 5600001) ০০০ ৪6০06000102 ? 
£00 062,060 52021] 00 10৮ 0৮6] 60700, 

00019. 
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । ভেলুপুরা, বেনারস 
সিটি । * কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। 
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। মূলা ।%* ছয় আন! 


গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন £-- 


শরীর স্স্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কাধা হয় 

না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা! রচন1 করিতে হইলে এ ছুইটা 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় । দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এ ছুইটীরই অভাব হইয়াছে, 

তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া! আত্ম কল্পনা ও প্রকৃতির শোভা 

সন্গশনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবন্ধ 

করিলাম। উপরি লিখিত অবস্থান্রমে ইহ ষে সকল সহ্ৃদয় মহাত্মাগণের 
৪ 


৩ হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


চিত্তবিনোদক হইবে ইহার আশ। নাই । তবে বিদ্যালয়ের ছাব্রদিগের 
কিছু উপকারে আসিতে পারে এই ভাবিয়া ইা মুদ্রিত করিলাম । 


কাশীধাম । 


ইং ১৮৯৮। ২২ ডিসেম্বর | শ্রী হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাং১৩,৫। ৯ পৌষ 


“চিত্ত-বিকাশ? কবির শেষ কাবাগ্রন্ । 
কবিতা স্থান পাইয়াছে £-- 


ইহাতে এই কয়টি 


হের এ তকটীব কি দশা এখন। প্ররক্তাপতি। 
বিভূ কি দশা হবে আমার ? জন্মভূমি । 

কি হবে কীাদিয়] ? কি স্তখের দিন। 
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন । ধনবান্‌। 
কৌমুদী । ভালবাস! । 
স্মৃতি স্সথ। অতৃপ্তি । 
খগ্যোত। মৃত্যু। 

আলোক । শিশু বিয়োগ । 
ফুল। ব্রবালক। 
সরিৎ সময় । কবিতা সুন্দরী । 
কল্পন!। 


“চত্ব-বিকাশ* হইতে একটি মর্মম্পর্শী কবিতা-_বিভু 
কি দশা হবে আমার ?”__নিয়ে উদ্ধত করিতেছি £__ 
বিভু কি দশ! হবে আমার 


একটা কুঠারাঘাতে, শিরে হানি অকস্মাৎ, 
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,-_ 


্রন্থপঞ্জী 


সব আশা চুর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে, 
চির দিন করিতে ক্রন্দন | 


আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র, 
অন্য ধন ছিল না এ ভবে, 

সে নেত্র কবে হরণ, হরিলে সর্বস্ব ধন, 
ভাসাইয়! দিলে ভবার্ণবে ॥ 


চোৌদিকে নিরাশা ঢেউ, বাখিতে নাহিক কেউ, 
সদ! ভয়ে পবাণ শিহরে 

যখনি আগের কথ! মনে পড়ে, পাই ব্যথা, 
'দবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥ 


কোথা পুজর কনা! দার", সকলই হয়েছি হারা, 
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান 
ভাবিতে সে সব কথ হাদয়ে দারণ ব্যথা, 


নিরাশাই ভেবি মৃত্তিমান্‌ ॥ 


সব ঘুচাইলে বাধ, হরে নিয়া চক্ষুনিধি, 
মানবের অধম করিলে। 
বঙ্গ বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন, 


ক'রে তবে বাধিয়। রাখিলে ॥ 


জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত, 
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ; 


৫১ 


৫২ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


না পাৰ দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাগার, 
চির অস্তরমত দিনমণি ॥ 


ধর! শূন্য স্থল কল, অরণা ভূমি অচঙ্গ, 
না থাকিবে কিছুব(ই) বিচার 

না রবে নয়নে দৃষ্টি, »মোময় সব স্যছি, 
দশদিক ঘোব অন্ধকার-_- 


বিভু! কিদশা ভবে আমান ॥ 


প্রতি দিন অংশুমা লশ, সহজ কিরণ নাজ, 
পুলকিত করিবে সকলে 
আমাবি বক্ুনী শেষ, হবে নাকি? হে ভবেশ। 


জানিব না দিবা কারে বলে ॥ 


আর ন! স্তধার সিন্ধু, আকাশে দর্খিব হন্দ, 
' প্রভাতে শিশির-বিন্দ জ্বলে 
শিশির বসস্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল, 
আম 751 দেখিব কোন কালে ॥ 


বিহঙ্গ পণ্ডঙ্গ নর, জগনের স্সথকর, 
তাও আর হবে না দশন, 

থাকিয়। সংসার ক্ষেত্রে, পাব ন। দেখিতে নেত্রে, 
দেবতুল্য মানব বদন । 


নিজ পুত্র কন্ঠ মুখ, পৃথিবীর সার সুখ, 
তাও আর দেখিতে পাব ন! 


গশ্থপত্ধী €৩ 


অপূর্বব ভপের চিত্র, থাকিবে ম্মরণে মাত্র, 
স্বপ্পবৎ মনের কলপন। । 


কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধন। সিদ্ধ হবে, 
ভবলালা ঘুচেছে আমার 

বুথ' এবে এ ক্তীবন, তর না কেন এখন, 
বুথা রাখা ধরণীর ভার । 


ধন নাই বন্ধ নাই, কোথায় আশ্রয় পাই, 
তুমিই হে আশ্রয়ের সার 

জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে, 
প্রাণ নিয়া ছুঃখে কর পাব-_- 
বভু । ক দশ! হ'বে আমার । 


গ্রন্থাবলী £ 


| 


হেমচন্দ্রের অনেকগুলি গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাহার জীবদ্দশায় 
প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থবলী উল্লেখযোগ্য; এগুলির বিষয়বস্তর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি 
১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪) £-ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে যোগেশচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃর্বপ্রকাশিত কাবাগ্রন্থ ছাড়া 
ইহাতে তিনটি কবিতা--“দেশলাইএর স্তব,” “সংসার” ও “মদন পৃজা1”-_ 
আছে। হেমচন্দ্র হিন্দী হইতে বাংল! পছ্ধে কতকগুলি দো! “দোহাবলী" 
নামে অনুবাদ করেন, সেগুলিও এই শ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। 
১৩০* সাল :-_আধ্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। এই 
্রস্থাবলীতে পূর্ববপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির প্নৃতন সংশোধিত সংস্করণ” 


৫৪ 


৩। 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে ১ম ভাগ 'কবিভাবলী" স্বতম্বভাবে মুদ্রিত 
হইয়াছে ; ইহার কবিতাগুলি পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকের অন্থরূপ, কেবল 
প্প্রিয় বয়স্তের প্রতি" কবিতাটি বেশী আছে । বিবিধ কবিতাগুলির 
মধ্যে ২য় ভাগ “কবিতাবলী'ব কবিতাগুলি ছাড়! এই কয়টি স্থান 
পাইয়াছে :-_ 
দোহাবলী, নব বর্ষ, মন্্সাধন, কয়মঙ্গল গীত, মদন পৃক্তা, সংসার, 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে, সাবাস হৃজুক 
আভব সহরে, হায় কি হলে! ?-* নেভার্‌-নেভার, বাজিমাত, 
দেশলাইয়ের স্তব। 
১৩০৬ £__ভিতবাদী-কারধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । ইহা আধ্য-সাহিতা- 
সমিতির “তেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অন্রকপ, কেবল কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “রামিও- 
জুলিয়েত' ও “চিত্ব-বিকাশ' নুন সংযোর্তত হইয়াছে । বিবিধ 
কবিতাগুলির মধ্যে এই কয়টি বেশী আছে £__ 
রীপন উৎসব--ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, দূর কাননের কোলে পাখী 
এক ডাকিছে, বিছামাগর, আমাফ় কেন পাগল বলে পাগলে। 
১৩১১ সালে হিতবাদী-কার্ধালয় “ভেমচঙ্গের গ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ 
প্রকাশ করেন, তাহ'তে আরও এই কয়েকটি কবিতা নূতন সংযোজিত 
হইয়াছে £-_ 
এবে কোথ! চলিলে+ (সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে ), 
আজি কি আনন্দ বাসর! (ভারতেশ্বরীর জুবিলি-উৎসব 
উপলক্ষে ), বঙ্গে মাত্গঙ্গে, কেন কীদ, রাখিবন্ধন ( কংগ্রেস 
উপলক্ষে ), দোহাবলী। 


ইংরেজী £__ 


১। 1276 07197517577, 


গ্রন্থপণ্ী ৫৫ 


হিন্ুকলেজে পঠদ্দশায় হেমচন্ত্র ইহা রচনা করেন। তাহার 
চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন £-_ 

১৮৫৭ খৃষ্টাকে কেশবচন্দ্র [হিন্দু] কলেক্তে একটি তর্কসভার 
প্রতিষ্ঠা কবেন। কেশবচন্ত্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন।...হেষচন্দ্রও 
এই সভায় শ্শ্রাকুষ্ণের জীবনচরিত" বিষয়ুক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ 
করয়াছিলেন। প্রবন্ধটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেগড লঙ উা 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করয়াছিলেন। “বেঙ্গল হরকরা'র তংকালীন 
সম্পাদক মিষ্টার ফর্বস্‌ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট 
ও কুষের জ্রীবনী ও উপদেশের সৌসাদুশ্ঠ প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত 
প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন ।-_'তেমচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পু. ৯৮-৯৯ | 


২। 737617,770 717162577 1 17226, [7 001 
1869], 01. 6]. 


পুত্তকখানি রচনার ইত্ডিহাস এইরূপ 2 
“কাহাব পিতা ঠৈলাসচন্ত্র-*'ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া! সাধনোচিত 
ধামে প্রয়াণ কনিলেন ।""-তিনি কিছুকাল কাশী, গয়া প্রসতি তীর্থসমূহে 
পরিভ্রমণ করিলেন। গয়ায় তাহার পিতৃদেবের তর্পণাদি করিয়া কথঞ্চিং 
শার্তিলাভ করিলেন। 


কেশবচন্দ্র এই সময়ে দেশময় ব্রাহ্মধশ্ম প্রচার করিয়! এক মহ! 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেমচন্ত্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও 
যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় “কুসংস্কার” পরিত্যাগ ন| করিয়! গয়ায় পিতৃতপণ 
করিলেন ইহ! তাহার অসহা হইল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাহার 
অসম্তোষ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধশ্ম অবলম্বন না৷ করিয়া “কুসংস্কারপূর্ণ* হিন্দু আচারাদি 
পালন করিয়। যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কাধ্য করিতেছেন, ইহার 


৫৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্ার 


ইঙ্গিতও কবিলেন। প্রত্াত্তরে হেমচন্দ্র 13781810100 01)01900 00 
[0918 শীঘক একট ইংরাঙ্গা প্রস্তাব রচনা কৰেণ এবং উচাত ত্রাঙ্গ- 
ধশ্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরাক্ষা কাবমা, কি জন্ম শিক্ষিত 
ভারতধাসা ব্রাহ্গধন্ম অব্লন্বন করিবে না ভাহ1 নিদ্দেশ কতিয়! দেন ।”-_ 
“হেমচন্ত্র' ১ম খণ্ড, পু. ১৯২-৯৩। 
শ্রীমন্খনাথ ঘোষ এই পুস্তকের বঙ্গান্নবাদ ১৩২৫ সালের “মালঞ্কা 
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । 


হমচন্্র ও বাংলা-সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ব রাজত্ব করয়াছিলেন, তিনি 
নব্যতন্ত্রী হইঘ়াও পুরাতন যুগের শেব কবি। তাহাব 
দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কাবোর সকল বিভাগে অভি- 
নবত্বের বান ডাকাইয়াছিলেন মধুস্্দন। তিনিও আমৃত্যু 
অপ্রতিহত প্রভাবে বাজন্র কবিরাঁছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মধুনুদনের মৃত্যু হয়। বিংশ শতাব্দার স্বত্রপাত হইতেই 
কাব্যগগনের সমুজ্জল সূধ্যরূপে রবীন্দ্রনাথ দেদীপ্যমান হন। 
মধুন্্দনের তিরোভাব হইতে রবীন্দ্রনীথের এই আবির্ভাবকাল- 
মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন । 
রবীন্দ্র-যুগে আজ তাহাদের প্রভাব যতই হ্থাস পাইয়া থাকুক, 
স্ব ত্য রাজত্বকালে তাহার! যে দোর্দগড প্রতাপশালী ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক মিলিবে ॥ 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৫৭ 


মধুল্ছদনের মৃত্াতে বিঙ্গদর্শনে বহ্িমেচন্দের উক্তি সর্বপ্রধান 
প্রমাণ $ রখীন্দ্রনাথের হিন্লুমেলার উপহার ('অমুতবাভার 
প্রকার প্রকাশিত ) কর্বতাও কম প্রমাণ নয়। শিক্ষিত 
বাঙালী এক'দন ভেমচন্দেব ভের] ও সিঙ্গা-রবে মাতিয়াছিল, 
নবীনচন্দ্ের কামান-গল্জনে প্লকিত হহইরাছিল। আজ 
যুগপারবন্ঠানে রু'চন পবিবন্তন হইয়াছে । আমরা এই দুই জন 
শরক্তমঘান কবির কীাহি ভলিতে বসিরাছি। ইহার প্রারশ্চিত্ত- 
স্ববূপই এই “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”য় হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 
জীবন? প্রকাশিত হল । কবির আসল পরিচয় তাহার কাব্যে 
মিলবে । 

হেমচন্দ্রকে নানা সমালোচক নানা ভাবে দেখিযাছেন ও 
দেখাইয়াছেন -তিনি ভাবা ও ছন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন 
না, তাহার কাব্যের কোনও অন্তনি'হত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল 
না, বিলাতী কাব্যপাঠে ধাহার। অভাস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্য- 
সাহিত্য হইতে মালমশল। সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাহাদেরই 
চিন্তবিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গা ভাসাইয়া৷ 
চলিতেন ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন-না-কোন দিক্‌ 
দিরা তাহার সন্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র তাহার কাব্যে ও কবিতায় 
বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ উদ্ঃদ্ধ করিয়াছিলেন । যুগাবসানে 
তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ হাস পাইলেও হেমচন্দ্রের রচনা যুগ- 
প্রয়োজন পরিপুর্ণভাবেই সাধন করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের 


৫৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক কাব্য-কবিতাই নিত্য কালের নহে, কিন্তু যুগবিচারে 
তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নয়। হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধের খাটি বাডালী কবি, বাঙালীরানার সকল দোষগুণ 
তাহাতে বর্তমান । সে-যুগের বাডালীরা এই কারণে হেমচন্দ্রকে 
মধুস্দনেরও উদ্ধে স্থান দিরাছিলেন। মনীষী রাজনারারণ 
বসু তাহার “বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য বিবয়ক বক্তৃতার ১৮৭৮ 
খীষ্টাব্ষে লিখিয়াছিলেন-_ 
এক্ষণকার কবিদিগের মণো বাবু হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
সাধারণ দ্বার সর্বপ্রধান বলির়া পরিগণিত । তাহার রচিত 
ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার | উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্সিতে চিত্তকে 
একেবারে প্রজ্লিত করিরা তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যার মনকে 
উত্তেজিত করে । "আমান মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার 
মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহ] হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত হইতেছে 2 


ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর, 
অবনী অন্থর স্তত্তিত প্রায়, 
নিবিড় আধার জলধিভঙ্কার 
বায়ু বজনাদ নাহি শুনায়। 


নাহি করে গতি গ্রহদলপতি 
অবনীমগ্ডল নাহিক ছুটে, 
নদনদীজল হইল অচল 
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে । 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৫৯ 


দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচন্বিতে 
গগনে হইল কিরণোদয় । 
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব আলোকে 
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় । 
শন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা 
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায় 
ব্রদ্দসনাতন অতুল চরণ 
সলিল নির্ঝর বহিছে তায় । 
হেমচন্দ্রের অনেক কবিত। দীর্ঘকাল বাঙালীর মুখে মুখে 
চলিয়াছিল ; “আবার গগনে কেন মুধাংশু উদয় রে”, “আহা 
কি স্থন্দর নিশি, চক্দ্রম] উদয়”, “কে খোজে সরস মধু বিনা 
বঙ্গকুস্ুমে” প্রভৃতি লিরিকধন্মী কবিতা আজিও সে-যুগের 
বাঙালীর আবৃত্তি করিয়া থাকেন । হেমচন্দের অন্তরের 
অনুভূতি নানা কবিতার আকারে বর্তমান থাকিয়া কবি- 
মানুষটির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করে । এই 
গীতিধন্মী কবিতার একটি নিদর্শন নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
রচনাকালে কবি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। হেমচন্দ্রকে ধাহারা 
ভাবুকতা-বিলাসী বলিয়া জানেন, তাহার! এই কবিতাটিতে 
তাহার ভাবের গভীরতাও দেখিতে পাইবেন-__ 
প্রতিদ্দিন অংশুমালী, সহম্্র কিরণ ঢালি, 
পুলকিত করিবে কলে; 
আমার রজনী শেষ হবেনাকি? হে ভবেশ! 
জানিব না দিব! কারে বলে? 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আর না স্থধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু 
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে, 

শিশির বসন্তকাল আসে যাবে চিরকাল 
আমি না দেখিব কোন কালে । 

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের স্তখকরু 
তাও আর হবে না দর্শন, 

থাকিয়। সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেজ্রে 


দেবতুল্য মানব-বদন। 


আধুনিক যুগের মানুষ পুরাতন যুগকে মমতার চক্ষে দেখেন 
না বলিয়। হেমচন্দ্র আজ বিস্মৃত হইয়াছেন । 
রচনায় সাময়িক ও ভাবাতিশয্যের জগাল বাদ দিলেও এমন 
বস্ত কিছু থাকিবে যাহাতে তিনি বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়। 
থাকিবেন। অনুসন্ধিৎস্থ সন্ধদর পাঠককে সেই দিকে আকৃষ্ট 


হেমচন্দ্রের 


করিয়া আমর] এই ক্ষুদ্র জীবনী সমাপ্র করিলাম । 


সাহিত্য-সাধক-নিতমাল 


সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের 
জীবনী ও কীত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্ট । 


প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।* মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ॥* 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 
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তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্জ্র বিছ্বাবাগীশ, ভরিভবানন্দনাথ ভীর্থন্বামী, ১৯ । ঈদশ্বরচঞ্জ 
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শ্রীসজনীকাস্ত দাস-লিখিত 
১৫। উইলিয়ম কেরী। 


'শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 
২০ । রাধাকাত্ত দেব। 


শ্রীসজনীকাস্ত দাস ও স্্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 


*২২। বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


